
িবজ্ঞােন ইমাম জাফর সািদক (আ.)-এর অবদান
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র  স্ট্রসবার্গ  ইসলািমক  স্টািড  েসণ্টােরর  একদল  খ্িরস্টান  িবজ্ঞানী  ও  গেবষক  কর্তৃক  প্রকািশত
‘িজিনয়াস  অব  িদ  ইসলািমক  ওয়ার্ল্ড’  গ্রন্েথর  িবষয়বস্তু  অনুসরেণ  এই  িনবন্ধ  রিচত।  গ্রন্থিটেত
িবজ্ঞােনর  িবিভন্ন  িবষেয়র  ওপর  িবেশষজ্ঞ  েলখকগণ  ইমাম  জাফর  আস-সািদক  (আ.)-এর  জীবেনর  ওপর
আেলাকপাত  কেরন  এবং  তার  বাণীসমূহ  বর্তমান  ৈবজ্ঞািনক  আিবষ্কােরর  সােথ  তুলনা  কেরন।  এেত  ইসলামী

[িশক্ষা এবং ইসলামী প্রিতভার প্রকৃত পিরচয় পাওয়া যায়।

পৃিথবী িনেজর কক্ষপেথ ঘূর্ণায়মান

িবখ্যাত  ফরািস  অংকশাস্ত্রিবদ  ও  দার্শিনক  েহনরী  পংেকয়ার  (১৮৫৪-১৯১২)  বেলেছন  :  ‘পৃিথবী  তার
িনজস্ব কক্ষপেথ ঘুরেছ’  এ  সম্পর্েক আিম িনশ্িচত নই।’  জ্েযািতর্িবজ্ঞােনর প্রাথিমক বছরগুেলােত
নেভাচারীরাও  পৃিথবীর  িনজস্ব  কক্ষপেথ  েঘারার  ব্যাপারিট  উপলব্িধ  করেত  পােরনিন।  েকননা,ঐ  সময়
পর্যন্ত তারা এ সংক্রান্ত েকান স্থায়ী িভত্িত দাঁড় করােত পােরনিন। নেভাচারীরা মহাকাশযােন কের
মাত্র নব্বই িমিনট বা তার িকছু েবিশ সমেয় পৃিথবী প্রদক্িষণ কেরন এবং তােদর প্রেচষ্টা অব্যাহত
থােক। িকন্তু নেভাচারীরা ঐ সময় এেতা দ্রুত এবং এেতা উঁচু িদেয় িবশ্ব প্রদক্িষণ কেরন েয,পৃিথবীর
কক্ষপেথ  েঘারা,না-েঘারার  িবষয়িট  আঁচ  করেতই  পােরনিন।  মানুষ  যখন  চাঁেদ  পদার্পণ  কের  তখন  এ
িবষয়িটর অেনকটা িনষ্পত্িত হেয় যায় এবং পৃিথবীর তার কক্ষ পেথ েঘারার িবষয়িটও স্পষ্ট হেয় ওেঠ।
এমনিক  গ্যািলিলও,েকপলার  ও  িটেকা  ব্রাহীর  মেতা  মহািবজ্ঞানীরাও,যারা  সূর্েযর  চািরিদেক  পৃিথবী
েঘারার  প্রিত  িবশ্বাসী  িছেলন,তারাও  পৃিথবীর  িনজস্ব  কক্ষপেথ  েঘারার  িবষেয়  েকান  আভাস  িদেয়
যানিন।  অথচ  এসব  মহািবজ্ঞানীর  কেয়ক  শতাব্দী  আেগ  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)  অত্যন্ত  িবস্ময়করভােব



েঘাষণা  কের  েগেছন  েয,পৃিথবী  তার  িনজস্ব  কক্ষপেথ  ঘুরেছ  এবং  িদবারাত্িরর  আবর্তন  সূর্য  েঘারার
সােথ  সম্পর্কযুক্ত  নয়।  প্রাচীন  িবজ্ঞানীরা  অবশ্য  িবশ্বাস  করেতন  েয,সূর্যই  পৃিথবীর  চািরিদেক
েঘাের। িকন্তু প্রকৃত কথা হেলা,পৃিথবী িনেজই তার িনজস্ব কক্ষপেথ েঘাের। ইমাম জাফর সািদক (আ.)

পৃিথবীর চািরিদেক সূর্য েঘারার ধারণােক অেযৗক্িতক আখ্যািয়ত কের নাকচ কের িদেয় েগেছন।

পৃিথবীর জন্ম

পৃিথবীর জন্ম সম্পর্েক ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলেছন,একিট অংকুর (জার্ম) েথেক পৃিথবীর জন্ম হয়।
এই অংকুরিট আবার দুিট িবপরীত ভােগ িবভক্ত হয়। এর প্রত্েযকিট ভাগ েথেক সৃষ্িট হয় অণু-পরমাণু।
অণু-পরমাণুর  সমন্বেয়  সৃষ্িট  হয়  েমৗিলক  বস্তুরািজ।  এই  েমৗিলক  বস্তু  িবস্তার  লাভ  কের  িবিভন্ন
রূেপ অর্থাৎ েছাট ও বড় আকার বা অনুরূপ ধরেনর বস্তুিনচয় ৈতির হয় এই রূপান্তেরর মধ্য িদেয়। ইমাম
জাফর সািদক (আ.) এই সূত্েরর মধ্েয আমরা হুবহু আণিবক সূত্রই েদখেত পাই। অণুর মধ্েয আেছ পেজিটভ ও
েনেগিটভ ক্ষমতাসম্পন্ন দুিট িবপরীতধর্মী পদার্থ। এই দুিটর সমন্বেয়ই অণু গিঠত হয় এবং অণু েথেক

সৃষ্িট হয় েমৗল উপাদান। আর অণুর মধ্েয সংখ্যাগত িবিভন্নতা েদখা েদয়।

মানবেদেহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)  বেলেছন,মািটেত  েযসব  বস্তু  আেছ  মানবেদেহর  মধ্েযও  তা  িবদ্যমান,তেব  তা
এেকবাের সম পিরমােণ নয়। িতিন আেরা বেলন,মানবেদেহ চারিট উপাদান আেছ প্রচুর পিরমােণ,আটিট উপাদান

আেছ িকছু পিরমাণ আর আটিট উপাদান আেছ অিত সামান্য পিরমােণ।

ইমাম জাফর সািদেক এই তত্ত্ব আজ ৈবজ্ঞািনকভােব প্রমািণত। মানবেদেহ েযসব বস্তু বা উপাদান িকছু
: পিরমােণ িবদ্যমান েসগুেলার ৈবজ্ঞািনক নাম হচ্েছ

মিলবেডনাম,িসিলিসয়াম,ফ্লুওর,েকাবাল্ট,ম্যাঙ্গািনজ,আেয়ািডন,কপার ও িজংক। 

: অন্য েয আটিট উপাদান মানবেদেহ আেছ েসগুেলা হচ্েছ

ম্যাগেনিশয়াম,েসািডয়াম,পটািশয়াম,ক্যালিশয়াম,ফসফরাস,ক্েলার,সালফার ও আইরন। 

: এছাড়া মানবেদেহ েয চারিট উপাদান প্রচুর পিরমােণ িবদ্যমান েসগুেলা হচ্েছ

অক্িসেজন,কার্বন,হাইড্েরােজন ও নাইট্েরােজন। 

ইমাম জাফর সািদক (আ.) আমােদর ধারণা িদেয়েছন েয,েযেহতু পািনর মধ্েয দাহ্য বস্তু রেয়েছ,তাই পািনেক



আগুেন রূপান্তিরত করা যায়। িক িবস্ময়কর ঘটনা েয,রং ও স্বাদ-গন্ধহীন একিট পদার্েথর মধ্য েথেক
িতিন  হাইড্েরােজেনর  সন্ধান  লাভ  কেরেছন।  িবদ্যুৎ  সঞ্চালন  ছাড়া  পািন  গেবষণা  সম্ভব  নয়,অথচ  এই

পদ্ধিত  আিবষ্কৃত  হয়  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)-এর  ইন্েতকােলর  বহু  বছর  পর।

পিরেবশ দূষণ

পৃিথবীেত  িশল্প  কারখানা  যখন  খুবই  প্রাথিমক  পর্যােয়  িছল  এবং  তদজিনত  কারেণ  পিরেবেশর  ওপর  েকান
িবপেদর আশঙ্কা িছল না,ইমাম জাফর সািদক (আ.) তখনই সুপািরশ কেরিছেলন েয,মানবসমাজেক এমনভােব বসবাস
করেত হেব যােত পিরেবশ দূিষত না হয়। অন্যথায় পিরেবশ দূষণ এমন একটা পর্যােয়  েপৗঁছেব েয,মানুেষর

বসবাসই অসম্ভব হেয় উঠেব।

আজেকর ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কাের েদখা যাচ্েছ েয,মানুষ পিরেবশেক এমনভােব দূিষত কের েফলেত পাের েয,তা
িনয়ন্ত্রেণর বাইের চেল যােব। এখন েথেক কেয়কশ’ বছর পর ভূপৃষ্েঠ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহেণর অবস্থা

হেব পৃিথবীর সর্েবাচ্চ পর্বতমালা িহমালেয়র চূড়ায় উেঠ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহেণর মেতা ক্েলশকর।

নবজাতক িশশুেক মােয়র বাম িদেক রাখা

নবজাতক  িশশুেদর  মােয়র  বাম  েকােল  ঘুম  পাড়ােনা  সংক্রান্ত  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)-এর  পরামর্শিটও
আজেকর যুেগ  তার  ৈবজ্ঞািনক জ্ঞােনর পিরচয় তুেল  ধের।  ঊনিবংশ শতাব্দীর দ্িবতীয়ার্ধ্েব মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর কর্েনল িবশ্বিবদ্যালেয় এই মর্েম মত প্রকােশর আগ পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী
ধের  ইমােমর  ঐ  সুপািরশ  খুব  একটা  বুদ্িধবৃত্িতক  বেল  িবেবিচত  হয়িন।  এই  িবশ্বিবদ্যালেয়  নবজাতক
িশশুেদর  ওপর  গেবষণার  জন্য  একিট  ইনস্িটিটউট  আেছ।  নবজাতক  িশশুেদর  ওপর  গেবষণা  চািলেয়
প্রিতষ্ঠানিট ইিতমধ্েয যেথষ্ট সুনাম অর্জন কেরেছ। এক দীর্ঘেময়ািদ গেবষণা ও পরীক্ষা-িনরীক্ষার
পর ইনস্িটিটউট এই িসদ্ধান্েত উপনীত হেয়েছ েয,জন্েমর প্রাথিমক িদনগুেলােত ঘুমােনার সময় িশশুরা
মােয়র  বাম  েকােল  থাকেল  আরাম  েবাধ  কের।  বর্ণ  িনর্িবেশেষ  সকল  িশশুর  ওপর  গেবষণা  চািলেয়
ইনস্িটিটউট  েদেখেছ  েয,এ  ব্যাপাের  সকল  িশশুর  প্রবণতা  অিভন্ন।  এক্সেরর  মাধ্যেম  মাতৃগর্ভস্থ
অপিরণত িশশু বা ভ্রূেণর ওপর গেবষণা চালােনা হচ্েছ। তেব এ পর্যন্ত এ ব্যাপাের নতুন েকান তথ্য

লাভ করা যায়িন।

শব্দ েথেক ছিব গ্রহেণর পদ্ধিত আিবষ্কােরর সােথ সােথ এই প্রিতষ্ঠান মােয়র হৃৎযন্ত্েরর ওঠানামা
প্রত্যক্ষ করেত সক্ষম হয়। হৃৎযন্ত্েরর এই ওঠানামার শব্দ সমগ্র শরীের ছিড়েয় পেড় এবং ভ্রূণ বা
মাতৃগর্ভস্থ অপিরণত িশশুর কােন িগেয় েপৗঁেছ। বহু গেবষণা ও পরীক্ষা-িনরীক্ষার পর ইনস্িটিটউট 
এই িসদ্ধান্েত উপনীত হেয়েছ েয,মাতৃগর্েভ ভ্রূণ বা অপিরণত িশশু েযেহতু মােয়র হৃৎস্পন্দন শুেন



অভ্যস্ত  তাই  নবজাতক  িশশু  মােয়র  বামিদেকর  েকােল  ঘুিমেয়  েবিশ  আরাম  েবাধ  কের।  ডানিদেক  বা  অন্য
েকান জায়গায় শুেল মােয়র হৃৎস্পন্দন িশশুর কােন েপৗঁেছ না িবধায় িশশু বলেত েগেল িবশ্রামহীন সময়

কাটায়।

মানবেদেহর উত্তাপ অসুস্থতা িবস্তার কের

আেরা একিট িবষয় উপস্থাপন কের ইমাম জাফর সািদক (আ.) তার ৈবজ্ঞািনক জ্ঞােনর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
স্থাপন কের েগেছন। িতিন বেলেছন,অসুস্থ মানুেষর শরীের এক ধরেনর উত্তাপ সৃষ্িট হয়। এই উত্তাপ যখন
সুস্থ মানুেষর শরীের সংক্রিমত হয় তখন েসও অসুস্থ হেয় পেড়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধের ইমাম জাফর
সািদেকর এই তত্ত্বেক কুসংস্কার বেল মেন করা হেতা,িকন্তু রুশ িবজ্ঞানীরা প্রথম এই কথার প্রিত
স্বীকৃিত  িদেল  ইমােমর  তত্ত্বেক  সত্য  বেল  স্বীকার  কের  েনয়া  হয়।  েসািভেয়ত  ইউিনয়েনর
নেভািসিবরস্েক  ঐ  েদেশর  বৃহত্তম  েমিডক্যাল,েকিমক্যাল  ও  বােয়ালিজক্যাল  িরসার্চ  েসন্টার
ৈবজ্ঞািনকভােব প্রমাণ কের েদিখেয়েছ েয,অসুস্থ মানুেষর শরীর েথেক িনর্গত উত্তাপ সুস্থ মানুেষর

শরীের িবরূপ প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট কের।

ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)-েক  একবার  িজজ্ঞাসা  করা  হেয়িছল,কােক  িনরঙ্কুশ  িশক্িষত  বেল  িবেবচনা  করা
যােব?  িতিন  জবাব  িদেয়িছেলন  :  ‘সর্বশক্িতমান  আল্লাহ  ছাড়া  আর  সবজান্তা  েকউ  েনই।  মানুেষর  পক্েষ
সবজান্তা হওয়া সম্ভব নয়,তা েস যিদ হাজার বছরও জীবন পায় এবং সমস্ত জীবন ধের জ্ঞান অর্জন কের। েকউ
যিদ তার জীবনকােলর হাজার বছর ধের সমগ্র িবশ্েবর সমস্ত জ্ঞান অর্জন কের েফেল তাহেলও েস অপূর্ণ

’থােক,েকননা,তার জীবনকােলর বাইেরও পূর্বাপর িবশ্েব অেনক জ্ঞান রেয়েছ েযগুেলা জানা প্রেয়াজন।

ইমাম জাফর সািদকেক একবার অন্যান্য িবশ্েবর িবজ্ঞান ও প্রকৃিত সম্বন্েধ িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল।
িতিন  জবােব  বেলিছেলন  :  ‘আমরা  েয  দুিনয়ার  বাস  করিছ  তার  বাইেরও  একিট  দুিনয়া  আেছ।  েসই  দুিনয়া
আমােদর বর্তমান দুিনয়ার েচেয় অেনক বড়। েসই দুিনয়ায় আমােদর এই দুিনয়ার েচেয় িভন্নতর আেরা অেনক

’দুিনয়া আেছ।

অন্যান্য দুিনয়ার সংখ্যা কত েস সম্পর্েকও ইমামেক িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল। িতিন জবােব বেলিছেলন :
‘একমাত্র সর্বশক্িতমান আল্লাহ ছাড়া আর েকউ তা জােন না।’ তােক আেরা িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল,িবজ্ঞান
যিদ িশক্ষােযাগ্য হেয় থােক তাহেল তা বর্তমান দুিনয়ার িবজ্ঞান েথেক আলাদা িবেবিচত িকভােব? ইমাম
জাফর সািদক (আ.) বেলিছেলন,‘অন্য দুিনয়ায় দুই ধরেনর িবজ্ঞান রেয়েছ। এক ধরেনর িবজ্ঞান এই দুিনয়ার
মেতাই আর এক ধরেনর িবজ্ঞান আমােদর অনুধাবন ক্ষমতার বাইের।’ ইমাম জাফর সািদক (আ.)-এর ইন্েতকােলর
পর  তার  এই  বক্তব্েয  িবজ্ঞানীরা  হতবাক  হেয়  পেড়ন  এবং  েকান  েকান  িবজ্ঞানী  তার  এই  বক্তব্যেক
অেযৗক্িতক আখ্যািয়ত কের প্রত্যাখ্যান কেরন। িকন্তু আমােদর এই শতাব্দীেত িবজ্ঞানী আইনস্টাইেনর



আেপক্িষক  তত্ত্ব  এবং  অন্য  িবজ্ঞানীেদর  অবস্তুগত  িবষেয়র  অস্িতত্ব  আিবষ্কােরর  ফেল  ইমাম  জাফর
সািদেকর  বক্তব্েযর  েযৗক্িতকতা  প্রমািণত  হেয়েছ।  অবস্তুগত  জগেতর  েভৗিতক  আইন  আমােদর  জগেতর
েভৗিতক  আইন  েথেক  আলাদা।  এছাড়া  যুক্িতিবদ্যার  সব  িনয়মও  আমােদর  অনুধাবনক্ষমতার  বাইের।   সূত্র

:িনউজেলটার,েসপ্েটম্বর ১৯৯১

 

 


